
কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? এবং কেন করেছেন ?প্রতিটি বস্তুই
সৃষ্টিকর্ত ার অস্তিত্বের ওপর প্রমাণ বহন করে।

আসমানসমহূ, যমীন এবং তার মধ্যবর্তী মহান সৃষ্টিসমহূ যা আয়ত্তে আনা সম্ভব নয় তা কে সৃষ্টি করেছেন?
আসমান ও যমীনে এ সূক্ষ্ম-সুদঢ়ৃ ব্যবস্থা কে তৈরী করেছেন?
কে মানষুকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে শ্রবণশক্তি, দষৃ্টিশক্তি ও বিবেক প্রদান করেছেন এবং তাকে জ্ঞান অর্জ ন ও সত্য চিনতে সক্ষম
করেছেন?
আপনার শরীরের অঙ্গে এবং অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীর দেহে এই সূক্ষ্ম ব্যবস্থাটিকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? এবং কে তাদের সৃষ্টি
করেছেন?
কিভাবে এই সুবিশাল মহাবিশ্ব তাকে নিখুতঁভাবে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মসহ স্থির রয়েছে ও পরিচালিত হচ্ছে।
কে সেই সত্তা, যিনি এই পৃথিবী (জীবন-মতৃ্যু , জীবিতদের বংশ পরম্পরা, দিন-রাত্রি এবং ঋতুসমহূের পরবর্ত ন ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণকারী
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন?
এই বিশ্ব কি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে? নাকি এটি কোন অস্তিত্বহীন বস্তু থেকে এসেছে? নাকি এটি কাকতালীয়ভাবে পাওয়া গেছে?
কেন একজন মানষু এমন জিনিসের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে যা সে দেখে না? যেমন উপলব্ধি, বিবেক, আত্মা, আবেগ এবং ভালোবাসা?
কারণ তিনি এর প্রভাব দেখতে পান তাই না? তাহলে কীভাবে একজন মানষু এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে, অথচ সে
তাঁর সৃষ্টির নির্দশন, তাঁর কর্মের প্রভাব এবং তাঁর রহমত প্রত্যক্ষ করে?!
কেউ বিশ্বাস করবে না যদি বলা হয় এই বাড়ীটি কারো বানানো ছাড়াই এমনিতেই অস্তিত্বে এসেছে অথবা যদি তাকে বলা হয় এই
বাড়িটিকে অনিস্তত্বই অস্তিত্ব দান করেছে! তাহলে কিছু মানষু কিভাবে তাকে বিশ্বাস করতে পারে, যে বলে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিকর্ত া
ব্যতীতই অস্তিত্বে এসেছে? একজন বিবেকবান মানষু কিভাবে এ কথা গ্রহণ করতে পারে যে, মহাবিশ্বের এই সূক্ষ্ম গাঁথনুি হটাৎ অস্তিত্ব
লাভ করেছে?
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:( لقِوُنَ،هُمُأَمۡشَيۡءٍغَيۡرِمِنۡخُلقِوُاْأَمۡ تِخَلَقوُاْأَمۡٱلۡخَٰ وَٰ مَٰ لۡأَرۡضَۚٱلسَّ لقِوُنَ،هُمُأَمۡشَيۡءٍغَيۡرِمِنۡخُلقِوُاْأَمۡيُوقِنُونَ(.لَّابَلوَٱ ٱلۡخَٰ

تِخَلَقوُاْأَمۡ وَٰ مَٰ لۡأَرۡضَۚٱلسَّ يُوقِنُونَلَّابَلوَٱ : “তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমানসমহূ ও যমীন
সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দঢৃ় বিশ্বাস করে না।”[৫২: ৩৫-৩৬]।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা
এখানে অবশ্যই একজন প্রভু (রব) এবং সৃষ্টিকর্ত া রয়েছেন, যার অনেক নাম এবং মহান গুণাবলী রয়েছে যা তাঁর পরিপূর্ণতাকে নির্দেশ
করে। যেমন তাঁর কতক নাম: আল-খালিক (সৃষ্টিকর্ত া), আর-রহীম (দয়াময়), আর-রযযাক (রিযিকদাতা), আল-কারীম (সম্মানিত)।
রব সুবহানাহু ওয়াতালার নামসমহূের ভেতর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম হলো "আল্লাহ" নামটি। আর তার অর্থ হলো: তিনি একাই ইবাদতের
উপযুক্ত তার কোনো শরীক নেই।
আল-কুরআনলু কারীমে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন ([১]):﴿ ُهُوَقلُۡ ُهُوَقلُۡأَحَدٌٱللَّه أَحَدٌٱللَّه : “বলনু, ‘তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়,”* ُ مَدُٱللَّه ٱلصَّ

ُ مَدُٱللَّه ٱلصَّ : * ‘আল্লাহ কারো মখুাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মখুাপেক্ষী।* یُولَدۡوَلَمۡیَلدِۡلَمۡیُولَدۡوَلَمۡیَلدِۡلَمۡ : * তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং
তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।* ﴾كُفوًُالَّهُۥیَكُنوَلَمۡ أَحَدُۢكُفوًُالَّهُۥیَكُنوَلَمۡأَحَدُۢ : * আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।”[১১২: ১-৪]।
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:﴿ ُ مَوَاتِفِيمَالَهُنَوْمٌوَلاسِنَةٌتَأْخُذُهُلاالْقَيُّومُالْحَيُّهُوَإِلَّاإِلَهَلااللَّه بِإِذْنِهِإِلَّاعِنْدَهُيَشْفَعُالَّذِيذَامَنْالأَرْضِفِيوَمَاالسَّ

هُوَسِعَشَاءَبِمَاإِلَّاعِلْمِهِمِنْبِشَيْءٍيُحِيطُونَوَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ مَوَاتِكُرْسِيُّ ُالْعَظِيمُ﴾الْعَليُِّوَهُوَحِفْظُهُمَايَئُودُهُوَلاوَالأَرْضَالسَّ إِلَهَلااللَّه
مَوَاتِفِيمَالَهُنَوْمٌوَلاسِنَةٌتَأْخُذُهُلاالْقَيُّومُالْحَيُّهُوَإِلَّا يُحِيطُونَوَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُبِإِذْنِهِإِلَّاعِنْدَهُيَشْفَعُالَّذِيذَامَنْالأَرْضِفِيوَمَاالسَّ

هُوَسِعَشَاءَبِمَاإِلَّاعِلْمِهِمِنْبِشَيْءٍ مَوَاتِكُرْسِيُّ الْعَظِيمُالْعَليُِّوَهُوَحِفْظُهُمَايَئُودُهُوَلاوَالأَرْضَالسَّ “আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) মাবদূ নেই,
তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমহূে যা রয়েছে তা এবং যমীনে
যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনমুতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের
পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমহূ ও
জমিন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দ’ুটোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।”[২ : ২৫৫]।

সুমহান রব আল্লাহ তা‘আলার সিফাত (গুণাবলী)
আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বশীভূত করেছেন আর তাকে তাঁর সৃষ্টির জন্য উপযোগী করেছেন। তিনিই
আকাশমন্ডলী এবং তার মধ্যকার বহৃদাকার মাখলকূসমহূ সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সূর্য, চন্দ্র এবং রাতের জন্য এই সুনিপুণ ব্যবস্থা
তৈরী করেছেন যা তাঁর মহিমা ও শক্তিকে নির্দেশ করে।
তিনিই হচ্ছেন সেই সত্তা, যিনি বাতাসকে আমাদের বশীভূত করেছেন যা ছাড়া আমাদের জীবন অসম্ভব। তিনিই আমাদের উপরে বষৃ্টি
বর্ষণ করেন এবং আমাদের জন্য সাগর ও নদীকে বশীভূত করেছেন। তিনিই আমাদের কোনো শক্তি ছাড়াই আমাদের খাদ্যদান
করেছেন যখন আমরা আমাদের মায়ের পেটে ভ্রুণ হিসাবে ছিলাম। তিনিই আমাদের শিরায় রক্ত সঞ্চালন করেন এবং তিনিই আমাদের
জন্ম থেকে মতৃ্যু  পর্যন্ত হৃদয়কে বিরামহীনভাবে স্পন্দিত করেছেন।
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:﴿ ُ هَاتِكُمْبُطُونِمِنْأَخْرَجَكُمْوَاللَّه اتَعْلَمُونَلَاأُمَّ مْعَلَكُمُوَجَعَلَشَيْئً لْأَبْصَارَالسَّ لْأَفْئِدَةَوَا ُتَشْكُرُونَ﴾لَعَلَّكُمْوَا مِنْأَخْرَجَكُمْوَاللَّه

هَاتِكُمْبُطُونِ اتَعْلَمُونَلَاأُمَّ مْعَلَكُمُوَجَعَلَشَيْئً لْأَبْصَارَالسَّ لْأَفْئِدَةَوَا تَشْكُرُونَلَعَلَّكُمْوَا : “আর আল্লাহ্‌তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের
মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দষৃ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।”(১৬: ৭৮)।

মা‘বদূ (ইবাদাতের হকদার) রবকে অবশ্যই পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত হওয়া চাই
আমাদের রব (আল্লাহ) আমাদেরকে বিবেক দিয়েছেন যা তাঁর মহত্তকে অনধুাবন করে এবং আমাদের মধ্যে এমন স্বভাব (ফিতরাত)
গেথঁে দিয়েছেন, যা তাঁর পূর্ণতা এবং কোনো ত্রুটি দ্বারা বিশেষিত হওয়া তা‍ঁ র পক্ষে সম্ভব নয় প্রমাণ করে।



ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্যই হতে হবে; কারণ তিনিই পরিপূর্ণ এবং ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য এবং তাঁকে ব্যতীত যা
কিছুর উপাসনা করা হয় তা বাতিল, অসমূ্পর্ণ এবং মতৃ্যু  ও ধ্বংসের মখুোমখুী।
মা‘বদূ কোন মানষু, মরূ্তি , গাছ অথবা প্রাণী হতে পারে না!
একজন পরিপূর্ণ সত্তা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত (উপাসনা) করা কোনো বিবেকবান ব্যক্তির জন্য শোভনীয় নয়, তাহলে তার চেয়েও
নিকৃষ্ট সৃষ্টির ইবাদাত (উপাসনা) কীভাবে করা যায়?
রবের জন্য সম্ভব নয় যে, তিনি কোন নারীর গর্ভে ভ্রূণ হিসেবে থাকবেন এবং বাচ্চারা যেভাবে জন্মগ্রহণ করে, সেভাবে তিনি জন্ম গ্রহণ
করবেন!
রব হচ্ছেন তিনি, যিনি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিজগত তাঁর কবজায় এবং তাঁর কর্তৃ ত্বাধীন। কোনো মানষুের পক্ষে তাঁর ক্ষতি
করা সম্ভব হবে না এবং কারো পক্ষে তাঁকে শলূে চড়ানো, যন্ত্রনা দেওয়া ও তাঁকে অপমান করা সম্ভব হবে না!
রব মতৃ্যু বরণ করবেন এটা সম্ভব নয়!
রব যিনি ভুলে যান না, ঘুমান না এবং খাবারও খান না। তিনি মহান তাঁর স্ত্রী বা সন্তান থাকতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত ার মহত্ত্বের
অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে এবং যাকে কখনই মখুাপেক্ষী বা ত্রুটি দ্বারা গুণান্বিত করা যায় না। এবং নবীদের সাথে সমৃ্পক্ত সমস্ত নস
যেখানে সৃষ্টিকর্ত ার মহত্ত্বের বিরোধিতা রয়েছে সেগুলো বিকৃত। সেগুলি ঐ বিশুদ্ধ অহীর অন্তর্ভু ক্ত নয় যা মসূা, ঈসা এবং অন্যান্য
নবীগণ আলাইহিমসু সালাম নিয়ে এসেছেন।
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: هَايَا اسُأَيُّ ِدُونِمِنْتَدْعُونَالَّذِينَإِنَّلَهُفَاسْتَمِعُوامَثَلٌضُرِبَالنَّ بَابُيَسْلبُْهُمُوَإِنْلَهُاجْتَمَعُواوَلَوِذُبَابًايَخْلقُوُالَنْاللَّه االذُّ شَيْئً

البُِضَعُفَمِنْهُيَسْتَنْقِذُوهُلَا هَايَا(73)وَالْمَطْلوُبُالطَّ اسُأَيُّ ِدُونِمِنْتَدْعُونَالَّذِينَإِنَّلَهُفَاسْتَمِعُوا‌مَثَلٌ‌ضُرِبَالنَّ وَإِنْلَهُاجْتَمَعُواوَلَوِذُبَابًايَخْلقُوُالَنْاللَّه
بَابُيَسْلبُْهُمُ االذُّ البُِضَعُفَمِنْهُيَسْتَنْقِذُوهُلَاشَيْئً وَالْمَطْلوُبُالطَّ : “হে মানষু! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সাথে তা শোনঃ তোমরা

আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হলেও। এবং
মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের কাছ থেকে, এটাও তারা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও
অন্বেষণকৃত কতই না দরু্বল; (৭৩) َقَدَرُوامَا َإِنَّقَدْرِهِحَقَّاللَّه َقَدَرُوامَا(74)عَزِيزٌلَقَوِيٌّاللَّه َإِنَّقَدْرِهِحَقَّاللَّه عَزِيزٌلَقَوِيٌّاللَّه : তারা আল্লাহ্‌কে
যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি যেমন মর্যাদা দেয়া উচিত ছিল, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। (৭৪)”[২২ : ৭৩-৭৪]।

এটা কী যৌক্তিক যে সৃষ্টিকর্ত া আমাদেরকে অহী ছাড়াই ছেড়ে দিবেন?
এটা কি যৌক্তিক যে আল্লাহ তা‘আলা কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই এই সমস্ত মাখলকূকে সৃষ্টি করেছেন? মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় হওয়া সত্ত্বেও
তিনি কি এগুলোকে নিরর্থকভাবে সৃষ্টি করেছেন?
এটা কি যুক্তিযুক্ত যে যিনি আমাদেরকে এত সূক্ষ্মতা ও দক্ষতার সাথে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের জন্য নভোমন্ডল ও পৃথিবীর সমস্ত
কিছুকে বশীভূত করেছেন, তিনি আমাদের উদ্দেশ্য ছাড়াই সৃষ্টি করবেন বা আমাদেরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর ছাড়াই
ছেড়ে দিবেন, যেমন: আমরা এখানে কেন? মতৃ্যু র পর কী হবে? আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?
বরং আল্লাহ তা‘আলা রসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন যাতে আমরা আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারি। আর তিনি
আমাদের কাছ থেকে কী চান তা জানতে পারি!
আল্লাহ রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন আমাদেরকে এ সংবাদ দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ তা‘আলা একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত এবং আমরা
যেন জানতে পারি কীভাবে তাঁর ইবাদত করতে হবে এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধগুলো আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাতে এবং আমাদেরকে এমন
মলূ্যবোধ শেখানোর জন্য যে আমরা যদি সেগুলি মেনে চলি, তবে আমাদের জীবন ভাল হবে, কল্যাণ ও বরকতময় হবে।
আল্লাহ অনেক রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেমন: (নহূ, ইবরাহীম, মসূা এবং ঈসা)। তিনি এ সমস্ত রাসূলকে নিদর্শন ও মজুিযাসমহূ
দিয়েছেন, যা তাদের সত্যতা এবং তারা সৃষ্টিকর্ত ার কাছ থেকে প্রেরিত প্রমাণ করে।
আর রাসূলদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তাঁর উপরে কুরআন কারীম নাযিল করেছেন।
রাসূলগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে আমাদেরকে এই বার্ত া দিয়েছেন যে, এই জীবন একটি পরীক্ষা মাত্র আর প্রকৃত জীবন তো মতৃ্যু র পরেই হবে।
আর সেখানে মমুিনদের জন্য জান্নাত রয়েছে যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেছে, যার কোনো শরীক নেই এবং সকল রাসূলের
উপরে ঈমান এনেছে। এবং সেখানে জাহান্নাম রয়েছে যা আল্লাহ কাফিরদের জন্য তৈরি করেছেন যারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য ইলাহের
উপাসনা করেছে অথবা আল্লাহর রাসূলদের মধ্য হতে কোন একজন রাসূলকে অস্বীকার করেছে।
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

اآدَمَيَابَنِي كُمْإِمَّ ونَمِنْكُمْرُسُلٌيَأْتِيَنَّ قَىفَمَنِآيَاتِيعَلَيْكُمْيَقصُُّ اآدَمَبَنِييَا(35)يَحْزَنُونَهُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْفٌفَلَاوَأَصْلَحَاتَّ كُمْإِمَّ ونَمِنْكُمْرُسُلٌيَأْتِيَنَّ ‌يَقصُُّ
قَىفَمَنِآيَاتِيعَلَيْكُمْ يَحْزَنُونَهُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْفٌفَلَاوَأَصْلَحَاتَّ : “হে বনী আদম! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ

আসেন, যারা আমার আয়াতসমহূ তোমাদের কাছে বিবতৃ করবেন, তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজেদের সংশোধন
করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (৩৫) بُواوَالَّذِينَ ارِأَصْحَابُأُولَئِكَعَنْهَاوَاسْتَكْبَرُوابِآيَاتِنَاكَذَّ فِيهَاهُمْالنَّ

بُواوَالَّذِينَ(36)خَالدُِونَ ارِأَصْحَابُأُولَئِكَعَنْهَاوَاسْتَكْبَرُوابِآيَاتِنَاكَذَّ خَالدُِونَفِيهَاهُمْالنَّ : আর যারা আমাদের আয়াতসমহূে মিথ্যারোপ করেছে
এবং তার ব্যাপারে অহংকার করেছে , তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।(৩৬)”[৭: ৩৫-৩৬]।
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:﴿ مَاأَفَحَسِبْتُمْ كُمْعَبَثًاخَلَقْنَاكُمْأَنَّ مَاأَفَحَسِبْتُمْ﴾تُرْجَعُونَلَاإِلَيْنَاوَأَنَّ كُمْعَبَثًاخَلَقْنَاكُمْأَنَّ تُرْجَعُونَلَاإِلَيْنَاوَأَنَّ : “তোমরা কি মনে
করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?”[২৩ : ১১৫]।

আল-কুরআনলু কারীম
কুরআন কারীম হল আল্লাহ তা‘আলার বাণী, যা তিনি শেষ নবী মহুাম্মাদের উপর নাযিল করেছিলেন। এটি হচ্ছে মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মজুিযা, যা তার নবওুয়াতের সত্যতা প্রমান করে। কুরআনের বিধানসমহূ হক আর তার
কাহিনীও সত্য। আল্লাহ অস্বীকারকারীদের এই কুরআনের মতো একটি সূরা তৈরি করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, কিন্তু তারা এর
স্বতন্ত্র শৈলী এবং এর শব্দচয়নের অনন্যতার কারণে তা করতে অক্ষম হয়েছিল। অসংখ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং যুক্তি প্রমাণ করে যে, এই
কিতাব মানষুের দ্বারা তৈরি করা সম্ভব না, বরং এটি সমগ্র মানবজাতীর পালনকর্ত া সুমহান রবের বাণী।

অসংখ্য রাসূল কেন?



কালের সূচনা থেকেই মানবজাতিকে তাদের রব আল্লাহর দিকে আহবান করার জন্য এবং তাদের কাছে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ
পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ অসংখ্য রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের সকলের দাও‘আতই ছিল: ‘একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত
করা।’ যখনই কোন জাতী দীনের কোন অংশ পরিত্যাগ করেছে অথবা রাসূল আনিত তাওহীদের বিধানকে বিকৃত করেছে, তখনই
আল্লাহ তা‘আলা তাদের পথ ঠিক করা এবং মানষুকে সুষু্ঠ ফিতরাতের উপরে ফিরিয়ে আনার জন্য অন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন, যতক্ষণ
না শেষ নবী মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানব জাতীর জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত প্রযোজ্য স্থায়ী এমন শরী‘আত নিয়ে
এসেছেন, যা পূর্বের সকল শরী‘আতকে রহিতকারী এবং পূর্ণতাদানকারী। আর মহান রব আল্লাহ তা‘আলা নিজেই কিয়ামাত পর্যন্ত এ
শরী‘আত ও রিসালাতের স্থায়ীত্ব ও অব্যাহত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
এ কারণে আমরা মসুলিমরা আল্লাহর আদেশ মোতাবেক পূর্ববর্তী সমস্ত রাসূল এবং কিতাবগুলিতে বিশ্বাস করি।
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:﴿ سُولُءَامَنَ بِّهِۦمِنإِلَیۡهِأُنزِلَبِمَاۤٱلرَّ ِءَامَنَكُلٌّوَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚرَّ ىِٕكَتِهِۦبِٱللَّه ٰـۤ قُلَاوَرُسُلهِِۦوَكُتُبِهِۦوَمَلَ نأَحَدࣲبَیۡنَنُفَرِّ سُلهِِۦۚمِّ رُّ

نَاغُفۡرَانَكَوَأَطَعۡنَاۖسَمِعۡنَاوَقَالوُا۟ سُولُءَامَنَٱلۡمَصِیرُ﴾وَإِلَیۡكَرَبَّ بِّهِۦمِنإِلَیۡهِأُنزِلَبِمَاۤٱلرَّ ِءَامَنَكُلٌّوَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚرَّ ىِٕكَتِهِۦبِٱللَّه ٰـۤ قُلَاوَرُسُلهِِۦوَكُتُبِهِۦوَمَلَ نُفَرِّ
نأَحَدࣲبَیۡنَ سُلهِِۦۚمِّ نَاغُفۡرَانَكَوَأَطَعۡنَاۖسَمِعۡنَاوَقَالوُا۟رُّ ٱلۡمَصِیرُوَإِلَیۡكَرَبَّ : “রাসূল তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে যা তাঁর কাছে নাযিল করা হয়েছে তার

উপর ঈমান এনেছেন এবং মমুিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমহূ এবং তাঁর
রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগনের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলেঃ আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে
আমাদের রব। আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্ত নস্থল।”[2: 285]. [২: ২৮৫]।

কোন ব্যক্তি সকল রাসূলদের উপরে ঈমান আনা ব্যতীত মমুিন হতে পারে না।
আল্লাহই সেই সত্তা যিনি রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। যে কেউ তাদের একজনের রিসালাতের ব্যাপারে অবিশ্বাস করল, সে তাদের
সকলকেই অবিশ্বাস করল। মহান আল্লাহ তা‘আলার অহীকে প্রত্যাখ্যান করার চেয়ে মানষুের বড় কোন পাপ নেই; কাজেই জান্নাতে
প্রবেশের জন্য সকল রাসূলের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক।
সুতরাং বর্ত মানে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহর সমস্ত রাসূলের প্রতি ঈমান আনায়ন করা। আর এটি সকল রাসূলের
শেষ রাসূল মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ঈমান আনা ও তার অনসুরণ করা ব্যতীত সম্ভব হবে না।
আল্লাহ আল-কুরআনলু কারীমে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর রাসূলদের মধ্য হতে কোনো রাসূলের প্রতি ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করবে,
সে আল্লাহকে অস্বীকারকারী এবং তাঁর অহীকে মিথ্যারোপকারী:
নিচের আয়াতটি পাঠ করুন:" ِيَكْفرُُونَالَّذِينَإنَّ قوُاأنْويُرِيدُونَورُسُلهِِبِاللَّه ِبَيْنَيُفَرِّ مِنُويَقوُلوُنَورُسُلهِِاللَّه أنْويُرِيدُونَبِبَعْضٍونَكْفرُُبِبَعْضٍنُؤْ

خِذُوا ِيَكْفرُُونَالَّذِينَإنَّسَبِيلًاذَلكَِبَيْنَيَتَّ قوُاأنْويُرِيدُونَورُسُلهِِبِاللَّه ِبَيْنَيُفَرِّ مِنُويَقوُلوُنَورُسُلهِِاللَّه خِذُواأنْويُرِيدُونَبِبَعْضٍونَكْفرُُبِبَعْضٍنُؤْ بَيْنَيَتَّ
سَبِيلًاذَلكَِ : নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (ঈমানের ব্যাপারে)

তারতম্য করতে চায় এবং বলে, ‘আমরা কতক-এর উপর ঈমান আনি এবং কতকের সাথে কুফরী করি’ আর তারা মাঝামাঝি একটা
পথ অবলম্বন করতে চায়, مُهِينًاعَذابًاللِْكَفَرَيْنِوأعْتَدْناحَقًّاالكافِرُونَهُمُأُولَئِكَمُهِينًا﴾".عَذابًاللِْكَفَرَيْنِوأعْتَدْناحَقًّاالكافِرُونَهُمُأُولَئِكَ : তারাই
প্রকৃত কাফির। আর আমরা প্রস্তুত রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।”[৪: ১৫০-১৫১]।

ইসলাম কী?
ইসলাম হল তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার কাছে আত্মসমর্পণ করা, ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর আনগুত্য করা এবং সন্তুষ্টি ও কবলু
করার মাধ্যমে তাঁর শরী‘আতকে পালন করা।
আল্লাহ তা‘আলা রাসূলদেরকে একটি রিসালাতের জন্যই প্রেরণ করেছেন, তা হচ্ছে: এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করা, যার
কোনো শরীক নেই।
ইসলামই হচ্ছে সকল নবীদের দীন (ধর্ম)। সুতরাং তাদের দীন একই তবে শরী‘আত ভিন্ন ভিন্ন। মসুলিমরাই আজকের দিনে একমাত্র
সঠিক ধর্মকে মেনে চলছেন, যে দীন সহকারে সমস্ত নবীগণ আগমণ করেছিলেন। এ যুগে ইসলামের বাণী হচ্ছে হক। সুতরাং যে রব
ইবরাহীম, মসূা এবং ঈসা আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছেন, তিনিই রাসূলদের সর্বশেষ মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ
করেছেন। আর ইসলামের শরী‘আত তার পূর্বে আগত সকল শরী‘আতকে রহিতকারী হিসেবে এসেছে।
ইসলাম বাদ দিয়ে আজ যে সমস্ত ধর্ম মানষু অনসুরণ করে, সেগুলি হয় মানবসৃষ্ট ধর্ম অথবা এমন ধর্ম যা মলূত ইলাহী ছিল তারপর
মানষুের হাত তাতে বিকৃত এনেছে, ফলে তা কুসংস্কারের ধ্বংসাবশেষ, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পৌরাণিক কাহিনী এবং মানবিক
গবেষণালব্ধ বিষয়াদির সংমিশ্রনে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে মসুলিমদের আকীদা হলো স্পষ্ট এক আকিদা, যা কখনো পরিবর্ত ন হয় না।
তুমি আল-কুরআনলু কারীমের দিকে তাকিয়ে দেখ, সমস্ত মসুলিম বিশ্বে একই গ্রন্থ।
মহিমান্বিত কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

اقلُْ ِآمَنَّ لْأَسْبَاطِوَيَعْقوُبَوَإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَعَلَىأُنْزِلَوَمَاعَلَيْنَاأُنْزِلَوَمَابِاللَّه بِيُّونَوَعِيسَىمُوسَىأُوتِيَوَمَاوَا هِمْمِنْوَالنَّ قُلَارَبِّ أَحَدٍبَيْنَنُفَرِّ
اقلُْ(84)مُسْلمُِونَلَهُوَنَحْنُمِنْهُمْ ِآمَنَّ لْأَسْبَاطِوَيَعْقوُبَوَإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَعَلَىأُنْزِلَوَمَاعَلَيْنَاأُنْزِلَوَمَابِاللَّه وَعِيسَىمُوسَىأُوتِيَوَمَاوَا

بِيُّونَ هِمْمِنْوَالنَّ قُلَارَبِّ مُسْلمُِونَلَهُوَنَحْنُمِنْهُمْأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّ : “বলনু, ‘আমরা আল্লাহ্‌তে ও আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং ইব্‌রাহীম,
ইসমা’ঈল, ইসহাক, ইয়া’কূব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা নাযিল হয়েছিল এবং যা মসূা, ‘ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের
পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছিল তাতে ঈমান এনেছি; আমরা তাঁদের কারও মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে
আত্মসমর্পণকারী।’ مِغَيْرَيَبْتَغِوَمَنْ لْإِسْلَا خِرَةِفِيوَهُوَمِنْهُيُقْبَلَفَلَنْدِينًاا مِغَيْرَيَبْتَغِوَمَنْ(.85الْخَاسِرِينَمِنَالْآ لْإِسْلَا فِيوَهُوَمِنْهُيُقْبَلَفَلَنْدِينًاا

خِرَةِ الْخَاسِرِينَمِنَالْآ : আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবলু করা হবে না
এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভু ক্ত।”[৩ : ৮৪-৮৫]।

মসুলিমরা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কী বিশ্বাস রাখে?
তুমি জান কী মসুলিমদের উপরে আবশ্যক হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে ঈমান আনবে, তাকে
ভালবাসবে, তাকে সম্মান জানাবে এবং তাঁর সে রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, যার মলূ কথা হলো এক আল্লাহ তা‘আলার
ইবাদাতের দিকে আহবান জানানো যার কোনো শরীক নেই! মসুলিমরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম ও মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু



আলাইহি ওয়াসাল্লাম দজুনেই নবী ছিলেন এবং তারা উভয়েই মানষুকে আল্লাহর পথ এবং জান্নাতের পথ দেখানোর জন্য প্রেরিত
হয়েছিলেন।
আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ প্রেরিত রাসূলদের মধ্যে একজন অন্যতম সম্মানিত রাসূল ছিলেন। আমরা
আরো বিশ্বাস করি যে, তিনি অলৌকিকভাবে জন্ম গ্রহণ করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ঈসাকে পিতা
ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন যেভাবে আদমকে তিনি পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে ক্ষমতাবান।
আমরা বিশ্বাস করি যে ঈসা ইলাহ (উপাস্য) নন, আবার আল্লাহর পুত্রও নন এবং তিনি কু্রশবিদ্ধ হননি, বরং তিনি জীবিত। আল্লাহ
তা‘আলা তাকে নিজের দিকে তুলে নিয়েছেন, যেন শেষ যামানাতে তিনি ন্যায়পরায়ন বিচারক হিসেবে আগমন করেন এবং তিনি
মসুলিমদের সাথে থাকবেন। কেননা মসুলিমরাই হচ্ছে ঈসাসহ সমস্ত নবী যে তাওহীদ নিয়ে আগমন করেছেন, তার উপরে ঈমান
আনয়নকারী।
আল্লাহ আল-কুরআনলু কারীমে আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, ঈসা আলাইহিস সালামের (রিসালাত) বাণীকে খ্রিস্টানরা
পরিবর্ত ন করে ফেলেছে এবং সেখানে বিপথগামীরা ছিল যারা ইনজিলকে কলষুিত ও পরিবর্ত ন করেছে এবং ঈসা আলাইহিস সালাম
বলেননি এমন সব কথা সেখানে সংযুক্ত করেছে, ইনজিলের বিভিন্ন সংষ্করণ ও তার মধ্যে বিদ্যমান অসংখ্য অসংগতি এ কথা প্রমাণ
করে।
আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, ঈসা তাঁর রব আল্লাহর ইবাদত করতেন, তিনি কখনো কাউকে তাঁর ইবাদত করতে
বলেননি, বরং তিনি তার উম্মতকে তার সৃষ্টিকর্ত ার ইবাদত করতে আদেশ করতেন, কিন্তু শয়তান খ্রিস্টানদেরকে ঈসার ইবাদতকারী
বানিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করেছে এমন কোন ব্যক্তিকে তিনি
কখনো ক্ষমা করবেন না। আর ঈসাও কিয়ামাতের দিনে যারা তার ইবাদাত করেছে, তাদের থেকে নিজেকে সম্পর্ক মকু্ত করে তাদেরকে
বলবেন, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টিকর্ত া আল্লাহর ইবাদতের আদেশ করেছি, আমি তোমাদেরকে আমার ইবাদত করতে বলিনি। এ কথার
দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:
﴿ أَهۡلَ ٰـۤ بِیَ ٰـ ِعَلَىتَقوُلوُا۟وَلَادِینِكُمۡفِیتَغۡلوُا۟لَاٱلۡكِتَ إِلَّاٱللَّه

مَاٱلۡحَقَّۚ ِرَسُولُمَرۡیَمَٱبۡنُعِیسَىٱلۡمَسِیحُإِنَّ نۡهُۖوَرُوحࣱمَرۡیَمَإِلَىٰأَلۡقَىٰهَاۤوَكَلمَِتُهُۥۤٱللَّه ِفَـَٔامِنُوا۟مِّ بِٱللَّه
ثَةٌۚتَقوُلوُا۟وَلَاوَرُسُلهِِۦۖ ٰـ مَالَّكُمۡۚخَیۡرࣰاٱنتَهُوا۟ثَلَ ُإِنَّ هࣱٱللَّه ٰـ نَهُۥۤوَ ٰ⁠حِدࣱۖإِلَ ٰـ وَ ٰ⁠تِفِیمَالَّهُۥوَلَدࣱۘلَهُۥیَكُونَأَنسُبۡحَ ٰـ مَ لۡأَرۡضِۗفِیوَمَاٱلسَّ ِوَكَفَىٰٱ وَكِیلࣰا﴾بِٱللَّه

أَهۡلَ ٰـۤ بِیَ ٰـ ِعَلَىتَقوُلوُا۟وَلَادِینِكُمۡفِیتَغۡلوُا۟لَاٱلۡكِتَ إِلَّاٱللَّه
مَاٱلۡحَقَّۚ ِرَسُولُمَرۡیَمَٱبۡنُعِیسَىٱلۡمَسِیحُإِنَّ نۡهُۖوَرُوحࣱمَرۡیَمَإِلَىٰأَلۡقَىٰهَاۤوَكَلمَِتُهُۥۤٱللَّه ِفَـَٔامِنُوا۟مِّ بِٱللَّه

ثَةٌۚتَقوُلوُا۟وَلَاوَرُسُلهِِۦۖ ٰـ مَالَّكُمۡۚخَیۡرࣰاٱنتَهُوا۟ثَلَ ُإِنَّ هࣱٱللَّه ٰـ نَهُۥۤوَ ٰ⁠حِدࣱۖإِلَ ٰـ وَ ٰ⁠تِفِیمَالَّهُۥوَلَدࣱۘلَهُۥیَكُونَأَنسُبۡحَ ٰـ مَ لۡأَرۡضِۗفِیوَمَاٱلسَّ ِوَكَفَىٰٱ وَكِیلࣰابِٱللَّه :
“হে আহলে কিতাবগণ! স্বীয় দ্বীনের মধ্যে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ব্যতীত কিছু বলো না।
মারইয়াম-তনয় ঈসা মসীহ কেবল আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তার বাণী, যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন ও তার পক্ষ থেকে রূহ।
কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলদের উপর ঈমান আন এবং বলো না, তিন! নিবতৃ্ত হও, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।
আল্লাহই তো এক ইলাহ; তার সন্তান হবে---তিনি এটা থেকে পবিত্ৰ-মহান। আসমানসমহূে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে সব
আল্লাহরই; আর কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট।”[৪: ১৭১]।
আল্লাহ তা‘আলা বলেন:( ُقَالَوَإِذْ خِذُونِيللِنَّاسِقلُْتَأَأَنتَمَرْيَمَابْنَعِيسَىيَااللَّه يَاتَّ هَيْنِوَأُمِّ ِدُونِمِنإِلَٰ لَيْسَمَاأَقوُلَأَنْليِيَكُونُمَاسُبْحَانَكَقَالَۖاللَّه

كَۚنَفْسِكَفِيمَاأَعْلَمُوَلَانَفْسِيفِيمَاتَعْلَمُۚعَلمِْتَهُفَقَدْقلُْتُهُكُنتُإِنۚبِحَقٍّليِ مُأَنتَإِنَّ ُقَالَوَإِذْالْغُيُوبِعَلَّا للِنَّاسِقلُْتَأَأَنتَمَرْيَمَابْنَعِيسَىيَااللَّه
خِذُونِي يَاتَّ هَيْنِوَأُمِّ ِدُونِمِنإِلَٰ ۚنَفْسِكَفِيمَاأَعْلَمُوَلَانَفْسِيفِيمَاتَعْلَمُۚعَلمِْتَهُفَقَدْقلُْتُهُكُنتُإِنۚبِحَقٍّليِلَيْسَمَاأَقوُلَأَنْليِيَكُونُمَاسُبْحَانَكَقَالَۖاللَّه

كَ مُأَنتَإِنَّ الْغُيُوبِعَلَّا : “আরও স্মরণ করুন, আল্লাহ্‌যখন বলবেন, ‘হে মারইয়াম –তনয় ‘ঈসা! আপনি কি লোকদেরকে বলেছিলেন যে,
তোমরা আল্লাহ্‌ছাড়া আমাকে এবং আমার জননীকে দইু ইলাহরূপে গ্রহণ কর? ‘তিনি বলবেন, ‘আপনিই মহিমান্বিত! যা বলার
অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে আপনি তো তা জানতেন। আমার অন্তরের
কথাতো আপনি জানেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি জানি না ; নিশ্চয় আপনি অদশৃ্য সম্বদ্ধে সবচেয়ে ভাল জানেন।’”[৫ :
১১৬]।
যে ব্যক্তি আখিরাতে মকু্তি চায়, তার উপরে আবশ্যক হচ্ছে ইসলামে প্রবেশ করা এবং নবী মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

অনসুরণ করা।
যে বাস্তবতার উপরে সমস্ত নবী-রাসূল আলাইহিমসু সালাম একমত ছিলেন, তাহলো আখিরাতে মসুলিমগণ ছাড়া কেউ নাজাত পাবেন
না, যারা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তার ইবাদতে কাউকে শরীক করেননি এবং আরো ঈমান এনেছেন সকল
নবী-রাসূলের প্রতি। সুতরাং যারা নবী মসূা আলাইহিস সালামের সময়ে ছিলেন, তার উপরে ঈমান এনেছেন এবং তার শিক্ষাসমহূ
অনসুরণ করেছেন, তারা ছিলেন মমুিন, মসুলিম। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করার পরে মসূার
অনসুারীদের উপরে আবশ্যক হয়ে গেল ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে ঈমান আনা এবং তাকে অনসুরণ করা। সুতরাং যে ব্যক্তি
ঈসার উপরে ঈমান আনবে এরাই তখন নেককার মসুলিম আর যে ঈসার উপরে ঈমান আনার বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করবে আর
বলবে আমি মসূার দীনের উপরেই অবস্থান করতে থাকব, সে ব্যক্তি মমুিন নয়; কেননা সে এমন একজন নবীর উপরে ঈমান আনা
প্রত্যাখ্যান করেছে যাকে আল্লাহ তা‘আলা প্রেরণ করেছেন। এরপরে যখন আল্লাহ তা‘আলা সর্বশেষ নবী রাসূল মহুাম্মাদকে প্রেরণ
করলেন, তখন সবার উপরে আবশ্যক হয়ে গেল তার উপরে ঈমান আনয়ন করা; কাজেই রব হলেন সেই সত্তা যিনি মসূা ও ঈসাকে
প্রেরণ করেছেন এবং তিনিই শেষ রাসূল মহুাম্মাদকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের
(রিসালাতের) বাণী অস্বীকার করবে আর বলবে: আমি মসূা অথবা ঈসার দীনের উপরেই অবস্থান করতে থাকব, সে ব্যক্তি মমুিন নয়।
কোন ব্যক্তির মসুলিমদের সম্মান করার দাবি করা যথেষ্ট নয় এবং আখিরাতে তার নাজাতের জন্য সদকা করা ও গরীবদের সাহায্য
করা যথেষ্ট নয়। বরং তাকে আল্লাহ, তাঁর কিতাব, রাসূল এবং শেষ দিনের উপরে ঈমানদার হওয়া জরুরি; যাতে আল্লাহ তার থেকে
এগুলো গ্রহণ করেন! আল্লাহকে অস্বীকার করা, তাঁর সাথে শিরক করা, আল্লাহ কর্তৃ ক নাযিলকৃত অহীকে প্রত্যাখ্যান করা অথবা শেষ
নবী মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবয়ুতকে প্রত্যাখ্যান করার চেয়ে বড় কোনো পাপ নেই। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা, যারা নবী
মহুাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবয়ুত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরেও ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ইসলামে
প্রবেশ করাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে অবস্থান করবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:



{ مَنَارِفِيوَالْمُشْرِكِينَالْكِتَابِأَهْلِمِنْكَفَرُواالَّذِينَإِنَّ ئِكَۚفِيهَاخَالدِِينَجَهَنَّ ٰـ ةِ{شَرُّهُمْأُولَ مَنَارِفِيوَالْمُشْرِكِينَالْكِتَابِأَهْلِمِنْكَفَرُواالَّذِينَإِنَّالْبَرِيَّ جَهَنَّ
ئِكَۚفِيهَاخَالدِِينَ ٰـ الْبَرِيَّةشَرُّهُمْأُولَ : “নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তারা এবং মশুরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে

অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির নিকৃষ্টতম।”[৯৮ : ৬]।
যেহেতু আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য শেষ নবয়ুতী বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, তাই ইসলাম এবং সর্বশেষ নবী মহুাম্মদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে শ্রবণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তার শরী‘আত অনসুরণ করা
এবং তার আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে তার আনগুত্য করা ওয়াজিব। অতএব, যে ব্যক্তি এই শেষ নবয়ুতী বাণী শুনবে এবং তা
প্রত্যাখ্যান করবে, মহান আল্লাহ তার কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করবেন না এবং আখিরাতে তাকে শাস্তি দেবেন। এ কথার দলীল হচ্ছে
আল্লাহ তা‘আলার বাণী:
﴿ مِغَیۡرَیَبۡتَغِوَمَن ٰـ لۡإِسۡلَ سِرِینَ﴾مِنَٱلۡـَٔاخِرَةِفِیوَهُوَمِنۡهُیُقۡبَلَفَلَندِینࣰاٱ ٰـ مِغَیرَیَبتَغِوَمَنٱلۡخَ ٰـ سِرِینَمِنَٱلـَٔاخِرَةِفِیوَهُوَمِنهُیُقبَلَفَلَندِیناٱلإِسلَ ٰـ ٱلخَ
“আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবলু করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভু ক্ত।”[৩: ৮৫]।
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:( َإِلَّانَعْبُدَأَلَّاوَبَيْنَكُمْبَيْنَنَاسَوَاءٍكَلمَِةٍإِلَىٰتَعَالَوْاالْكِتَابِأَهْلَيَاقلُْ ابِهِنُشْرِكَوَلَااللَّه خِذَوَلَاشَيْئً نأَرْبَابًابَعْضًابَعْضُنَايَتَّ مِّ

ِدُونِ ااشْهَدُوافَقوُلوُاتَوَلَّوْافَإِنۚاللَّه َإِلَّانَعْبُدَأَلَّاوَبَيْنَكُمْبَيْنَنَاسَوَاءٍكَلمَِةٍإِلَىٰتَعَالَوْاالْكِتَابِأَهْلَيَاقلُْمُسْلمُِونَ(بِأَنَّ ابِهِنُشْرِكَوَلَااللَّه خِذَوَلَاشَيْئً بَعْضُنَايَتَّ
نأَرْبَابًابَعْضًا ِدُونِمِّ ااشْهَدُوافَقوُلوُاتَوَلَّوْافَإِنۚاللَّه مُسْلمُِونَبِأَنَّ : “বল, ‘হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি আমাদের মধ্যে

ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করি
এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি’। তারপর যদি তারা বিমখু হয় তবে বল, ‘তোমরা সাক্ষী থাক যে,
নিশ্চয় আমরা মসুলিম’।”(৩: ৬৪)।

মসুলিম হতে হলে আমাকে কী করতে হবে?
ইসলামে প্রবেশ করতে হলে এই ছয়টি রুকনের উপরে ঈমান আনা আবশ্যক:
আল্লাহ তা‘আলার উপরে ঈমান আনয়ন করা এবং তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্ত া ,(الخالق) রিযিকদাতা ,(الرازق) পরিচালনাকারী ,(المدبر)
মালিক ,(المالك) তাঁর সাথে সাদশৃ্যপূর্ণ কেউ নেই, তাঁর কোন স্ত্রী নেই, কোন সন্তান নেই আর একমাত্র তিনিই ইবাদতের হকদার।
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা যে, তারা হলেন আল্লাহর বান্দা। তাদেরকে তিনি নরূ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাদের
কাজ নির্ধারণ করেছেন যে, তারা তাঁর নবীদের কাছে অহী নিয়ে অবতরণ করেন।
সকল কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করা যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল এবং
সর্বশেষ কিতাব হলো আল- কুরআনলু কারীম।
সকল নবীদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেমন নহূ, ইবরাহীম, মসূা, ঈসা এবং তাদের সর্বশেষ হলো মহুাম্মাদ। তারা সকলেই মানষু
ছিলেন। তিনি তাদেরকে অহী দ্বারা সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকে অনেক নিদর্শন এবং ম‘ুজিযাসমহূ দান করেছেন যা তাদের সত্যতা
প্রমাণ করে।
আখিরাত তথা শেষ দিবসে ঈমান আনয়ন করা, যখন আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানষুকে উঠাবেন এবং তাঁর সৃষ্টির
মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবেন। তিনি মমুিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।
তাকদীরের উপরে ঈমান আনয়ন করা এবং অতীতে যা কিছু ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে তার সবই আল্লাহ জানেন।
সেগুলো আল্লাহ লিখে রেখেছেন। তিনি তা চেয়েছেন এবং সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

ইসলাম হচ্ছে সৌভাগ্যের পথ
ইসলাম হচ্ছে সকল নবীর দীন (ধর্ম), শুধু আরবদের সাথে নির্দিষ্ট দীন নয়।
ইসলামই হচ্ছে দনুিয়াতে প্রকৃত সৌভাগ্য এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী নি‘আমাতের পথ।
ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা দেহ ও আত্মা উভয়ের চাহিদা পূরণ করতে এবং মানষুের সকল সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম।
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:
{ اعَدُوٌّلبَِعْضٍبَعْضُكُمْجَمِيعًامِنْهَااهْبِطَاقَالَ كُمْفَإِمَّ بَعَفَمَنِهُدًىمِنِّييَأْتِيَنَّ اعَدُوٌّلبَِعْضٍبَعْضُكُمْجَمِيعًامِنْهَااهْبِطَاقَالَيَشْقَىوَلايَضِلُّفَلاهُدَايَاتَّ فَإِمَّ

كُمْ بَعَفَمَنِهُدًىمِنِّييَأْتِيَنَّ يَشْقَىوَلايَضِلُّفَلاهُدَايَاتَّ : “তিনি বললেন, ‘তোমরা উভয়ে একসাথে জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর
পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার প্রদর্শিত সৎপথের অনসুরণ করবে সে
বিপথগামী হবে না ও দঃুখ-কষ্ট পাবে না। لَهُفَإِنَّذِكْرِيعَنْأَعْرَضَوَمَنْأَعْمَىالْقِيَامَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُضَنْكًامَعِيشَةًلَهُفَإِنَّذِكْرِيعَنْأَعْرَضَوَمَنْ

أَعْمَىالْقِيَامَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُضَنْكًامَعِيشَةً : ‘আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমখু থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং
আমরা তাকে কিয়ামাতের দিন জমায়েত করব অন্ধ অবস্থায়।”[২০: ১২৩-১২৪]।

আমি ইসলামে প্রবেশ করে কী উপকার হাসিল করব?
ইসলামে প্রবেশ করার অনেক উপকারিতা রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো:
- মানষু আল্লাহর বান্দা হয়ে পার্থিব জীবনে সফলতা ও সম্মান অর্জ ন করবে, অন্যথায় সে শয়তান ও কামনা-বাসনার গোলাম হয়ে
যাবে।
- সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য হচ্ছে আখিরাতে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়া, জান্নাতে প্রবেশ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও
জান্নাতে স্থায়ী হয়ে সফলকাম হবে।
- আল্লাহ যাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তারা মতৃ্যু  অথবা কোনো প্রকার অসুস্থতা অথবা ব্যথা অথবা শোক অথবা বার্ধক্য ছাড়াই
চিরস্থায়ী নি‘আমাতে অবস্থান করবে এবং তারা যা চাবে তাই পাবে।
- জান্নাতে এমন উপভোগ্য রয়েছে যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানষুের অন্তরে তার কল্পনাও হয়নি।
এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:﴿ لحࣰِاعَمِلَمَنۡ ٰـ هُۥمُؤۡمِنࣱوَهُوَأُنثَىٰأَوۡذَكَرٍمِّنصَ هُمۡطَیِّبَةࣰۖحَیَوٰةࣰفَلَنُحۡیِیَنَّ مَابِأَحۡسَنِأَجۡرَهُموَلَنَجۡزِیَنَّ

لحࣰِاعَمِلَمَنۡیَعۡمَلوُنَ﴾كَانُوا۟ ٰـ هُۥمُؤۡمِنࣱوَهُوَأُنثَىٰأَوۡذَكَرٍمِّنصَ هُمۡطَیِّبَةࣰۖحَیَوٰةࣰفَلَنُحۡیِیَنَّ یَعۡمَلوُنَكَانُوا۟مَابِأَحۡسَنِأَجۡرَهُموَلَنَجۡزِیَنَّ : “মমুিন হয়ে



পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা
যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।”[১৬: ৯৭]।

ইসলাম প্রত্যাখ্যান করলে আমি কী হারাব?
- (ইসলাম প্রত্যাখ্যান করলে) মানষু সর্বশ্রেষ্ঠ ইলম ও জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে, তা হল আল্লাহ সম্পর্কে ইলম ও জ্ঞান। এছাড়াও সে
আল্লাহর প্রতি ঈমান হারাবে, যা এই দনুিয়াতে মানষুকে নিরাপত্তা ও প্রশান্তি এবং আখিরাতে অনন্ত নি‘আমাত দান করে।
- মানষু সবচেয়ে মহান কিতাব যা আল্লাহ মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ করেছেন তা জানা থেকে এবং এই মহান গ্রন্থের প্রতি ঈমান থেকে
বঞ্চিত হবে।
- তারা সম্মানিত নবীদের প্রতি ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে, যেভাবে তারা কিয়ামাতের দিনে তাদের সঙ্গী হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত
হবে। আর তারা জাহান্নামের আগুনে শয়তান, অপরাধী এবং ত্বাগুতদের সঙ্গী হবে। সেটি কী নিকৃষ্ট আবাসস্থল আর কী নিকৃষ্ট সঙ্গী!
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

الْقِيَامَةِيَوْمَوَأَهْليِهِمْأَنْفسَُهُمْخَسِرُواالَّذِينَالْخَاسِرِينَإِنَّقلُْ(15)الْمُبِينُالْخُسْرَانُهُوَذَلكَِأَلاالْقِيَامَةِيَوْمَوَأَهْليِهِمْأَنْفسَُهُمْخَسِرُواالَّذِينَالْخَاسِرِينَإِنَّقلُْ
الْمُبِينُالْخُسْرَانُهُوَذَلكَِأَلا : “বলনু, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে

রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।” (১৫) ارِمِنَظُلَلٌفَوْقِهِمْمِنْلَهُمْ فُذَلكَِظُلَلٌتَحْتِهِمْوَمِنْالنَّ ُيُخَوِّ قوُنِعِبَادِيَاعِبَادَهُبِهِاللَّه مِنَظُلَلٌفَوْقِهِمْمِنْلَهُمْ.{فَاتَّ
ارِ فُذَلكَِظُلَلٌتَحْتِهِمْوَمِنْالنَّ ُيُخَوِّ قوُنِعِبَادِيَاعِبَادَهُبِهِاللَّه فَاتَّ : “তাদের জন্য থাকবে তাদের উপরের দিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিচের

দিকেও আচ্ছাদন। এ দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন
কর।”[৩৯: ১৫-১৬]।

তাই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করো না!
দনুিয়া স্থায়ী আবাস নয়...
দনুিয়ার প্রতিটি সৌন্দর্য অদশৃ্য হয়ে যাবে এবং সমস্ত প্রবতৃ্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে...
অচিরেই একটি দিন আসবে যেখানে তুমি এ পৃথিবীতে যা করেছ সে সমস্ত কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, সে দিনটি হচ্ছে
কিয়ামাতের দিন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:{ امُشْفِقِينَالْمُجْرِمِينَفَتَرَىالْكِتَابُوَوُضِعَ صَغِيرَةًيُغَادِرُلاَالْكِتَابِهَذَامَالِوَيْلَتَنَايَاوَيَقوُلوُنَفِيهِمِمَّ

كَيَظْلمُِوَلاَحَاضِرًاعَمِلوُامَاوَوَجَدُواأَحْصَاهَاإِلاَّكَبِيرَةًوَلاَ امُشْفِقِينَالْمُجْرِمِينَفَتَرَىالْكِتَابُوَوُضِعَأَحَدًا{رَبُّ الْكِتَابِهَذَامَالِوَيْلَتَنَايَاوَيَقوُلوُنَفِيهِمِمَّ
كَيَظْلمُِوَلاَحَاضِرًاعَمِلوُامَاوَوَجَدُواأَحْصَاهَاإِلاَّكَبِيرَةًوَلاَصَغِيرَةًيُغَادِرُلاَ أَحَدًارَبُّ :“আর উপস্থাপিত করা হবে ‘আমলনামা, তখন তাতে যা

লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, ‘হায়, দরু্ভ াগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ!
এটা তো ছোট বড় কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছুই হিসেব করে রেখেছে।’ আর তারা যা আমল করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে; আর
আপনার রব তো কারো প্রতি যুলমু করেন না।”[১৮: ৪৯]।
আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তাদের আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।
সুতরাং ক্ষতিটি সাধারণ নয়, বরং অত্যন্ত মারাত্মক, আল্লাহ তা‘আলা বলেন:{ مِغَيْرَيَبْتَغِوَمَن لْإِسْلَا خِرَةِفِيوَهُوَمِنْهُيُقْبَلَفَلَندِينًاا مِنَالْآ

مِغَيْرَيَبْتَغِوَمَن{الْخَاسِرِينَ لْإِسْلَا خِرَةِفِيوَهُوَمِنْهُيُقْبَلَفَلَندِينًاا الْخَاسِرِينَمِنَالْآ : “আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে
চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবলু করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভু ক্ত।”[৩: ৮৫]।
কাজেই ইসলাম একমাত্র দীন যা ছাড়া অন্য কোনো দীন আল্লাহ গ্রহণ করবেন না।
সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাব। আর এই পৃথিবী হলো আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা।
আপনি নিশ্চিত হোন: এ দনুিয়া স্বপ্নের মতই ছোট ... কেউ জানে না যে সে কখন মারা যাবে!
তুমি তোমার স্রষ্টাকে কী জবাব দেবে, যখন তিনি তোমাকে কিয়ামাতের দিনে জিজ্ঞাসা করবেন: তুমি কেন সত্যকে অনসুরণ করনি?
কেন সর্বশেষ নবীকে অনসুরণ করনি?
কিয়ামাতের দিন তোমার রবকে কী জবাব দিবে, অথচ তিনি তোমাকে ইসলামের সাথে কুফরীর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং
জানিয়ে দিয়েছেন যে কাফেরদের পরিণতি জাহান্নামে চিরস্থায়ী ধ্বংস?
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:﴿ بُواكَفَرُواوَالَّذِينَ ارِأَصْحَابُأُولَئِكَبِآيَاتِنَاوَكَذَّ بُواكَفَرُواوَالَّذِينَخَالدُِونَ﴾فِيهَاهُمْالنَّ ارِأَصْحَابُأُولَئِكَبِآيَاتِنَاوَكَذَّ فِيهَاهُمْالنَّ
خَالدُِونَ : “আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমহূকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী
হবে।”[2: 39]. [২: ৩৯]।

যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে বাপ-দাদার অনসুরণ করে, তাদের কোন ওযর থাকবে
না।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জানিয়েছেন যে, মানষুেরা যেই পরিবেশে বসবাস করে তার ভয়ে তাদের অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করা ত্যাগ
করবে।
অনেকেই ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে কারণ তারা তাদের বিশ্বাস পরিবর্ত ন করতে চায় না, যেটা তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং তারা যেগুলোর সাথে অভ্যস্ত। আবার তাদের অনেককে গোঁড়ামি এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাতিলের
পক্ষপাতিত্ব বাধা দেয়।
আর এসব ব্যক্তিদের জন্য কোন ওযর থাকবে না আর তারা অচিরেই কোন প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে।
সুতরাং একজন নাস্তিকের পক্ষে এটা বলাও বৈধ হবে না যে, আমি নাস্তিকই থাকব কারণ আমি নাস্তিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি!
বরং তাকে আল্লাহ যে বিবেক দান করেছেন তা ব্যবহার করতে হবে, আসমান-যমীনের বিশালতা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এবং তার
সৃষ্টিকর্ত া যে বিবেক তাকে দিয়েছেন, তা দিয়ে চিন্তা করবে যে, এ মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্ত া আছে। অনরুূপভাবে যারা পাথর ও মরূ্তি
পূজা করে তাদের জন্য তাদের পূর্বপুরুষদের অনসুরণ করার কোন বৈধ অজহুাত নেই। বরং তাদের অবশ্যই সত্যের সন্ধান করতে হবে
এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে: আমি কীভাবে এমন একটি জড় বস্তুর উপাসনা করতে পারি যে আমাকে শুনতে পায় না, আমাকে
দেখে না অথবা আমার কোন উপকারও করতে পারে না?!



একইভাবে, একজন খ্রিস্টান যে এমন বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করে যা সঠিক স্বাভাবিক স্বভাব এবং বিবেক/যুক্তির বিরোধী, তাকেও
অবশ্যই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে: রব বা আল্লাহর পক্ষে অন্যের পাপের জন্য তার নির্দ োষ পুত্রকে হত্যা করা কিভাবে ন্যায়সঙ্গত
হতে পারে?! এটা অন্যায়! মানষু কিভাবে প্রভুর পুত্রকে কু্রশবিদ্ধ করে হত্যা করতে পারে?! প্রভু কি তাদের পুত্রকে হত্যা করার অনমুতি
না দিয়ে মানবতার পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম নন? প্রভু কি তার পুত্রকে রক্ষা করতে সক্ষম নন?
সুতরাং পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মিথ্যার অন্ধ আনগুত্য থেকে মকু্ত হয়ে সত্যের পথে চলা একজন বিবেকবান ব্যক্তির অবশ্য
কর্ত ব্য।
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:﴿ ُأَنزَلَمَاۤإِلَىٰتَعَالَوۡا۟لَهُمۡقِیلَوَإِذَا سُولِوَإِلَىٱللَّه هُمۡكَانَأَوَلَوۡءَابَاۤءَنَاۤۚعَلَیۡهِوَجَدۡنَامَاحَسۡبُنَاقَالوُا۟ٱلرَّ شَیۡـࣰٔایَعۡلَمُونَلَاءَابَاۤؤُ

ُأَنزَلَمَاۤإِلَىٰتَعَالَوۡا۟لَهُمۡقِیلَوَإِذَایَهۡتَدُونَ﴾وَلَا سُولِوَإِلَىٱللَّه هُمۡكَانَأَوَلَوۡءَابَاۤءَنَاۤۚعَلَیۡهِوَجَدۡنَامَاحَسۡبُنَاقَالوُا۟ٱلرَّ یَهۡتَدُونَوَلَاشَیۡـࣰٔایَعۡلَمُونَلَاءَابَاۤؤُ :
“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস, তখন তারা বলে, “আমরা আমাদের
পূর্বপুরুষদেরকে যেটাতে পেয়েছি সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানত না এবং সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না,
তবওু কি?”[৫: ১০৪]।

যে ইসলাম গ্রহণ করতে চায় কিন্তু সে তার নিজের ওপর তার পরিবারের সদস্যদের
অত্যাচারের আশঙ্কা করে, তার কী করা উচিত?

যে ইসলামে প্রবেশ করতে চায়, কিন্তু তার চারপাশের পরিবেশকে ভয় পায়, সে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে এবং তার ইসলামকে
লকুিয়ে রাখতে পারে যতক্ষণ না আল্লাহ তার জন্য একটি ভাল পথের ব্যবস্থা করেন যেভাবে সে স্বাধীন হতে পারে এবং তার ইসলাম
প্রকাশ করতে পারে।
সুতরাং তোমার উপরে অবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত ব্য, তবে তোমার আশেপাশের লোকদেরকে তোমার ইসলাম গ্রহণ
অবহিত করা বা তা প্রচার করা বাধ্যতামলূক নয়, যখন এটি তোমার ক্ষতির কারণ হয়।
তুমি জেনে রেখ! তুমি ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে কোটি কোটি মসুলিমের ভাই হয়ে যাবে। তুমি তোমার দেশের মসজিদ বা
ইসলামিক কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে পার এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ ও সহায়তা চাইতে পার, এটি তাদের আনন্দের কারণ
হবে।
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:
{ قِوَمَنْ َيَتَّ قِوَمَنْيَحْتَسِب{لَاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُمَخْرَجًالَهُيَجْعَلْاللَّه َيَتَّ يَحْتَسِبلَاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُمَخْرَجًالَهُيَجْعَلْاللَّه : “আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে
ভয় করে, তিনি তার জন্য বের হওয়ার পথ তৈরী করে দেন, আর তিনি তাকে রিযিক দেন যেখান থেকে সে ভাবতেও পারে না।”[৬৫:
২-৩]।

হে সম্মানিত পাঠক!
তোমার সৃষ্টিকর্ত াকে সন্তুষ্ট করা,- যিনি তোমাকে তাঁর সমস্ত নিয়ামত দান করেছেন, তোমাকে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ থাকাকালীন রিজিক
দিতেন এবং এখন তুমি যে নিঃশ্বাস নিচ্ছ তা তিনিই দান করছেন, মানষুকে খুশি করার চেয়ে কি তোমার জন্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়?
ক্ষণস্থায়ী সুখ বিসর্জ ন দিয়ে ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জ ন কি সার্থক নয়? আল্লাহর কসম, এটা অবশ্যই সার্থক!
অতএব, তুমি তোমার অতীতকে তোমার ভুল পথ সংশোধন এবং সঠিক কাজ করতে বাধা হতে দিবে না।
আজই একজন সত্যিকারের মমুিন (বিশ্বাসী) হয়ে যাও এবং তোমাকে সত্য অনসুরণে বাধা দিতে শয়তানকে সুযোগ দিয়ো না।
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:
{ هَايَا اسُأَيُّ كُمْمِنْبُرْهَانٌجَاءَكُمْقَدْالنَّ هَايَا(174)مُبِينًانُورًاإِلَيْكُمْوَأَنزلْنَارَبِّ اسُأَيُّ كُمْمِنْبُرْهَانٌجَاءَكُمْقَدْالنَّ مُبِينًانُورًاإِلَيْكُمْوَأَنزلْنَارَبِّ : “হে
লোকসকল! তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ এসেছে এবং আমরা তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি নাযিল করেছি।”
(১৭৪) ا ِآمَنُواالَّذِينَفَأَمَّ ا{(175)مُسْتَقِيمًاصِرَاطًاإِلَيْهِوَيَهْدِيهِمْوَفَضْلٍمِنْهُرَحْمَةٍفِيفَسَيُدْخِلهُُمْبِهِوَاعْتَصَمُوابِاللَّه ِآمَنُواالَّذِينَفَأَمَّ بِهِوَاعْتَصَمُوابِاللَّه

مُسْتَقِيمًاصِرَاطًاإِلَيْهِوَيَهْدِيهِمْوَفَضْلٍمِنْهُرَحْمَةٍفِيفَسَيُدْخِلهُُمْ : “সুতরাং যারা আল্লাহতে ঈমান এনেছে এবং তাঁকে দঢ়ৃভাবে অবলম্বন করেছে
তাদেরকে তিনি অবশ্যই তাঁর দয়া ও অণগু্রহের মধ্যে দাখিল করবেন এবং তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন।”
(১৭৫)[৪: ১৭৪-১৭৫]।

তোমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তুমি কী প্রস্তুত?
যা উল্লেখ করা হয়েছে তা যদি তোমার ক্ষেত্রে যৌক্তিক হয় এবং তুমি যদি তোমার অন্তরে সত্যকে চিনতে পার, তাহলে তোমার উচিত
মসুলিম হয়ে প্রথম ধাপ অতিক্রম করা। তুমি কি চাও যে, আমি তোমাকে তোমার জীবনের সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করি এবং
কিভাবে একজন মসুলিম হতে হয় সে বিষয়ে তোমাকে পথ-নির্দেশ দিতে পারি?
তোমার পাপ যেন তোমাকে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধা না দেয়। কুরআনে আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন যে, কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ
করে এবং তার সৃষ্টিকর্ত ার কাছে তওবা করে, তাহলে তিনি মানষুের পাপকে ক্ষমা করবেন। এটা স্বাভাবিক যে, তুমি ইসলাম গ্রহণ
করার পরেও কিছু পাপ করে ফেলবে কেননা আমরা মানষু এবং আমরা কোন মাসূম (বেগুনাহ) ফেরেশতা নই। তবে আমাদের জন্য যা
প্রয়োজন তা হল আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব এবং তার কাছে তওবা করব। এবং যদি আল্লাহ দেখেন যে তুমি সত্য গ্রহণ দ্রুত করেছ
এবং ইসলামে প্রবেশ করেছ এবং দটুি সাক্ষ্য পাঠ করেছ, তাহলে তোমাকে তিনি অন্যান্য পাপ পরিত্যাগ করতে সাহায্য করবেন।
সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে অগ্রসর হবে এবং সত্যকে অনসুরণ করবে, আল্লাহ তাকে আরও কল্যাণের দিকে পরিচালিত করবেন,
তাই এখনই ইসলামে প্রবেশ করতে দ্বিধা করো না।
এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:﴿ الَهُمیُغۡفَرۡیَنتَهُوا۟إِنكَفَرُوۤا۟لِّلَّذِینَقلُ الَهُمیُغۡفَرۡیَنتَهُوا۟إِنكَفَرُوۤا۟لِّلَّذِینَقلُسَلَفَ﴾قَدۡمَّ سَلَفَقَدۡمَّ : “যারা
কুফরী করে তাদেরকে বলনু, যদি তারা বিরত হয় তবে যা আগে হয়ে গেছে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন;”[৮: ৩৮]।

আমি মসুলিম হতে কী করব?
ইসলাম গ্রহণ করার কাজটি খুবই সহজ এবং এতে কোনো সাধনা, আনষু্ঠানিকতা অথবা কারো উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। কোন
ব্যক্তি অর্থ জেনে এবং বিশ্বাসের সাথে শুধুমাত্র এ দটুি সাক্ষ্য উচ্চারণ করবে: ( اللهرسولمحمدًاأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد ) "আমি সাক্ষ্য



দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মহুাম্মদ আল্লাহর রাসূল।" যদি সেগুলি আরবীতে বলতে
পার, তাহলে ভালো, অন্যথায় যদি তোমার জন্য কষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তোমার নিজের ভাষাতে বলাই যথেষ্ট হবে। আর এটুকুর
মাধ্যমেই তুমি একজন মসুলিম হয় যাবে। তারপরে তোমার উপরে আবশ্যক হবে তোমার দীন (ধর্ম) শিখে নেওয়া, যা অচিরেই
দনুিয়াতে তোমার সৌভাগ্য এবং আখিরাতে তোমার নাজাতের উপায় হবে।
ইসলাম সম্পর্কে আরো তথ্য জানার জন্য আমি তোমাকে এই ওয়েবসাইট দেখার পরামর্শ দিচ্ছি:

.... ভাষায় কুরআন কারীমের অর্থানবুাদের লিংক:

ইসলাম কীভাবে অনশুীলন করতে হবে এটা শেখার জন্য আমি তোমাকে এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পরামর্শ দিচ্ছি:



কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? এবং কেন করেছেন ?প্রতিটি বস্তুই সৃষ্টিকর্ত ার অস্তিত্বের ওপর প্রমাণ বহন করে।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা
সুমহান রব আল্লাহ তা‘আলার সিফাত (গুণাবলী)
মা‘বদূ (ইবাদাতের হকদার) রবকে অবশ্যই পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত হওয়া চাই
এটা কী যৌক্তিক যে সৃষ্টিকর্ত া আমাদেরকে অহী ছাড়াই ছেড়ে দিবেন?
আল-কুরআনলু কারীম
অসংখ্য রাসূল কেন?
কোন ব্যক্তি সকল রাসূলদের উপরে ঈমান আনা ব্যতীত মমুিন হতে পারে না।
ইসলাম কী?
মসুলিমরা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কী বিশ্বাস রাখে?
মসুলিম হতে হলে আমাকে কী করতে হবে?
ইসলাম হচ্ছে সৌভাগ্যের পথ
আমি ইসলামে প্রবেশ করে কী উপকার হাসিল করব?
ইসলাম প্রত্যাখ্যান করলে আমি কী হারাব?
তাই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করো না!
যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে বাপ-দাদার অনসুরণ করে, তাদের কোন ওযর থাকবে না।
যে ইসলাম গ্রহণ করতে চায় কিন্তু সে তার নিজের ওপর তার পরিবারের সদস্যদের অত্যাচারের আশঙ্কা করে, তার কী করা
উচিত?
হে সম্মানিত পাঠক!
তোমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তুমি কী প্রস্তুত?
আমি মসুলিম হতে কী করব?


